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েকারআন মজীদ হচ্েছ মানুেষর জন্য আল্লাহ্ তা‘আলার পক্ষ েথেক প্েরিরত পথিনর্েদশ; এ ব্যাপাের সন্েদেহর অবকাশ
েনই। িকন্তু ইসলােমর প্রথম যুেগর েবশ পের তৎকালীন আেলমেদর মধ্েয প্রশ্ন ওেঠ : েকারআন িক অনািদ, নািক সৃষ্ট?
তৎকালীন  আেলমেদর  মধ্েয  দৃষ্িটভঙ্িগর  েগাঁড়ািম  ও  চরম  পন্থার  কারেণ  এ  প্রশ্নিটেক  তাঁরা  ঈমানদার  ও  কােফর
িনর্ণেয়র  মানদণ্ড  িহেসেব  গ্রহণ  কেরন।  ফেল,  তাওহীদ,  আেখরাত,  নবুওয়ােত  মুহাম্মাদী  (ছ্বাঃ),  খাতেম  নবুওয়াত্
এবং  েকারআন  মজীেদর  আল্লাহ্  তা‘আলার  পূর্ণাঙ্গ,  সর্বেশষ  ও  সংরক্িষত  িকতাব  হবার  ব্যাপাের  অিভন্ন  ঈমােনর
অিধকারী  হওয়া  সত্ত্েবও  ঐ  প্রশ্নিটর  িভত্িতেত  একদল  আেরক  দলেক  কােফর  িহেসেব  অিভিহত  কেরন।  তৎকালীন
স্ৈবরাচারী ‘আব্বাসী শাসকরা এ ব্যাপাের এেকক সময় এেকক দলেক সমর্থন িদেয় স্বীয় রাজৈনিতক স্বার্থ হাছ্বীেলর
অপেচষ্টা চালায়। এ প্রশ্নিট যখন ওেঠ তখন এখিতয়ারবাদী মু‘তািযলী আেলমগণ েকারআন মজীদেক সৃষ্ট বেল দাবী কেরন
এবং  অদৃষ্টবাদী  (জাবারী)  আেলমগণ  েকারআনেক  অনািদ  বেল  দাবী  কেরন।  এ  িবষয়িটেক  েকন্দ্র  কের  এক  পক্ষ  আেরক
পক্ষেক কােফর ও মুরতাদ এবং হত্যােযাগ্য বেল ফতওয়া েদয়,  আর এর িভত্িতেত ‘আব্বাসী শাসকরা বহু আেলমেক হত্যা
কের।  পরবর্তীকােল  অবশ্য  এ  িবষয়িট  আর  ব্যাপক  আেলাচ্য  িবষয়  িহেসেব  থােক  িন।  তেব  িশয়া-সুন্নী  িনর্িবেশেষ
মুসলমানেদর মধ্েয েমাটামুিটভােব এ ধারণা িবরাজ কের েয, েযেহতু আল্লাহ্ তা‘আলা ছাড়া আর েকােনা িকছুই অনািদ
নয়, সুতরাং েকারআন মজীদও অনািদ নয়, তথা আল্লাহ্ কর্তৃক সৃষ্ট। িকন্তু পরবর্তীকােল ইবেন তাইমীয়াহ্ ও ‘আবদুল
ওয়াহ্হাব্ নজদীর মাধ্যেম ইসলােম েয েগাঁড়া ইফরাত্বী ধারা গেড় ওেঠ তারা এ িবষয়িটেক নতুন কের গুরুত্ব প্রদান
কের  এবং  যারা  েকারআনেক  অনািদ  বেল  স্বীকার  কের  না  তােদরেক  কােফর  বেল  অিভিহত  কের,  যিদও  ওপের  মুসলমানেদর
মধ্যকার েয অিভন্ন িবষয়গুেলার উল্েলখ করা হেয়েছ েসগুেলার েমাকািবলায় এ প্রশ্নিট েনহােয়তই একিট েগৗণ িবষয়।
আর বলা বাহুল্য েয, েগৗণ ও িবতর্িকত েকােনা িবষেয়র িভত্িতেত কাউেক কােফর বেল গণ্য করা েযেত পাের না। এখােন
সংক্েষেপ হেলও উল্েলখ করা যরূরী েয,  ইসলামী ‘আক্বাএেদর প্রথম মূলনীিত হচ্েছ তাওহীদ। আর  ‘আক্বল্ ও  েকারআন
মজীেদর দৃষ্িটেত তাওহীদী ‘আক্বীদাহ্ হচ্েছ এই েয, এ জীবন ও জগেতর িপছেন িনিহত মহাসত্য হচ্েছন অনািদ ও অনন্ত



ওয়ােজবুল্ ওজূদ (অপিরহার্য সত্তা) আল্লাহ্ তা‘আলা - িযিন অিবভাজ্য অবস্তুগত সত্তা - যার সত্তা ও গুণাবলী
অিভন্ন এবং িতিন েয েকােনারূপ হ্রাস-বৃদ্িধর উর্েধ; িতিন ছাড়া আর েকােনা অনািদ ওয়ােজবুল ওজূদ েনই। বস্তুতঃ
িতিন  ছাড়া  অস্িতত্বেলােক  আর  যা  িকছুই  আেছ  তার  সবই  তাঁর  সৃষ্িট।  এখন  প্রশ্ন  হচ্েছ,  মানুেষর  উদ্েদেশ
নািযলকৃত  আল্লাহর  কালাম  েকারআন  মজীদ  িক  তাঁরই  মেতা  অনািদ,  নািক  তাঁর  সৃষ্ট।  এ  পর্যােয়  আমােদরেক  েকারআন
মজীেদর স্বরূেপর প্রিত দৃষ্িট িদেত হেব। েকারআন মজীদ আল্লাহর কালাম। আমরা েযভােব আমােদর মুখ িদেয় বাতােস
শব্দতরঙ্গ ৈতরী কের কথা বিল এবং তার মাধ্যেম িনেজেদর মেনাভাব অন্যেদর কােছ েপৗঁছাই আল্লাহর কালাম েস ধরেনর
নয়। িতিন সমস্ত রকেমর সীমাবদ্ধতা ও অপূর্ণতার উর্েধ, ফেল িতিন শরীরী হওয়ার মুখােপক্িষতা েথেক মুক্ত। তাই
িতিন মুখ িদেয় কথা বলার মুখােপক্িষতার উর্েধ। বরং িতিন যখন কাউেক েকােনা িকছু জানােত ইচ্ছা কেরন তখন িতিন
শুধু তা ইচ্ছা কেরন এবং তাঁর ইচ্ছা সংশ্িলষ্ট ব্যক্িতর অন্তঃকরেণ ভাব হেয় এবং/অথবা তার কর্েণ ভাষার আবরেণ
কথা হেয় প্রিতফিলত হয়। েকারআন মজীদ েসভােবই নবী করীম (ছ্বাঃ)-এর কােছ নািযল হয়। এখন প্রশ্ন হচ্েছ, েকারআন
মজীদ নবী করীম (ছ্বাঃ)-এর অন্তঃকরেণ নািযল হওয়ার আেগ এর অস্িতত্ব িছেলা িকনা এবং থাকেল তা কখন েথেক িছেলা
এবং তার স্বরূপ েকমন িছেলা। েকারআন মজীদ লাওেহ মাহ্ফূেয থাকার কথা স্বয়ং েকারআন মজীেদই উল্েলখ করা হেয়েছ।
িকন্তু লাওেহ মাহ্ফূেযর পিরচয় সুস্পষ্ট ভাষায় উল্েলখ করা হয় িন। ফেল লাওেহ মাহ্ফূেযর স্বরূপ িনেয় িবতর্ক
সৃষ্িট  হেয়েছ।  অেনেক  ধের  িনেয়েছন  েয,  লাওেহ  মাহ্ফূয  হচ্েছ  মহাকােশ  বা  েকােনা  দূর  নক্ষত্রেলােক  অবস্িথত
েকােনা বস্তুিনর্িমত ফলক, আবার েকউ েকউ মেন কেরন েয, হযরত রাসূেল আকরাম (ছ্বাঃ)-এর অন্তঃকরণই হচ্েছ লাওেহ
মাহ্ফূয। হৃদয় বা অন্তঃকরণেক ‘পট’  বা ‘ফলক’  নােম অিভিহত করার েরওয়াজ অেনক ভাষায়ই রেয়েছ। বাংলা ভাষায় আমরা
‘হৃদয়পট’  কথািট  ব্যবহার  কের  থািক।  েতমিন  ফার্সী  ভাষায়  ‘লাওহ্’  শব্দিট  ‘অন্তঃকরণ’  অর্েথ  ব্যবহার  করা  হয়;
‘সরলমনা’ েলাকেদরেক বলা হয় ‘সেদ লাওহ্’ েকারআন মজীদ েথেক এ গ্রন্েথর দুই ধরেনর নািযেলর কথা জানা যায়; প্রথমতঃ
লাইলাতুল্  ক্বাদের  পুেরা  েকারআন  মজীদ  ‘ইলেম  হুযূরী  আকাের  নবী  করীম  (ছ্বাঃ)-এর  হৃদয়পেট  নািযল  হয়  -  যােত
জ্ঞানগত  ভাব  িছেলা,  িকন্তু  আমরা  েয  েকারআন  পাঠ  কির  তদ্রূপ  ভাষা  িভত্িতক  বক্তব্য  িছেলা  না;  পের  আল্লাহ্
তা‘আলার  িনর্েদেশ  িজবারঈেলর  সহায়তায়  ভাষার  আবরেণ  দীর্ঘ  েতইশ  বছের  তা  নবী  করীম  (ছ্বাঃ)-এর  অন্তঃকরণ  েথেক
েলাকেদর সামেন পর্যায়ক্রেম নািযল হয়। (এ িবষেয় আমার েলখা ‘েকারআেনর পিরচয়’ গ্রন্েথ অেপক্ষাকৃত িবস্তািরত
আেলাচনা কেরিছ) আর লাওেহ মাহ্ফূয বলেত যিদ নবী করীম (ছ্বাঃ)-এর হৃদয়পটেক বুঝােনা না হেয় থােক, বরং তা যিদ
দূর  মহাকােশর  েকাথাও  সৃষ্ট  েকােনা  বস্তুগত  সৃষ্িট  হেয়  থােক  তােতও  খুব  একটা  পার্থক্য  হচ্েছ  না,  কারণ,  েস
ক্েষত্ের েকারআনেক ‘ইলেম হুযূরী আকাের েসখান েথেক লাইলাতুল্ ক্বাদের নবী করীম (ছ্বাঃ)এর হৃদয়পেট নািযল করা
হেয়িছেলা। এখােন প্রশ্ন হচ্েছ, েকারআন মজীেদর স্বরূপ কী? েকারআন মজীদ হচ্েছ একিট বাণী বা জ্ঞানগ্রন্থ। আর
ـــــور জ্ঞান বা বাণীর স্বরূপ হচ্েছ অবস্তুগত নাফ্স্-েক েদয় বস্তুগত ও অবস্তুগত বাস্তবতার অবস্তুগত রূপ (ص
। আর আমরা জািন েয, েকারআন মজীেদ েযমন সরাসির অেনক আেদশ-িনেষধ ও ৈনিতক(مجرد عن المادة و المجرد عند المجرد
িশক্ষার কথা রেয়েছ েতমিন তােত একই উদ্েদশ্েয বহু ঘটনাবলীও বর্িণত হেয়েছ। িনঃসন্েদেহ এ সব ঘটনার অবস্তুগত
রূপ তা ঘটার সমসমেয় আল্লাহ্ তা‘আলার জ্ঞােন প্রিতফিলত হয় এবং পের েসখান েথেক লাওেহ মাহ্ফূেয ও তারপর লাওেহ
মাহ্ফূয  েথেক  েলাকেদর  সামেন  নািযল  হয়।  এ  েথেক  সুস্পষ্ট  েয,  এতদসংক্রান্ত  আয়াতগুেলা  অনািদ  হেত  পাের  না,
কারণ,  অনািদ  কােল  এগুেলার  অস্িতত্বই  িছেলা  না।  হ্যা,  যারা  অদৃষ্টবােদ  িবশ্বাসী  তােদর  মধ্যকার  একিট  ধারা
মেন কের েয, সৃষ্িটেলােক যা িকছু ঘেটেছ, ঘটেছ ও ঘটেব তার সব িকছুই আল্লাহ্ তা‘আলা পূর্ব েথেকই (অনািদ কােল)
িনর্ধািরত কের েরেখিছেলন এবং স্বয়ংক্িরয়ভােব তা-ই ঘেট আসেছ। তােদর এ মত সিঠক হেল সৃষ্িটর ইচ্ছা ও আমল বেল



িকছু থােক না। তাহেল েবেহশত-েদাযখ ও  দ্বীন-ধর্ম েকােনা িকছুরই অর্থ হয় না। কারণ,  যা  িতিন িনর্ধািরত কের
েরেখেছন তা-ই ঘটেব; তার িবন্দুমাত্র ব্যত্যয় ঘটেব না। তােদর এ মত েয িভত্িতহীন তা িবচারবুদ্িধর অিধকারী েয
কােরা কােছই সুস্পষ্ট। যারা এ মেতর প্রবক্তা তারা িনেজরাও স্বীয় আমেল এর িবপরীত িবষয়িটই অর্থাৎ মানুেষর
ইচ্ছা  ও  স্বাধীন  কর্মশক্িত  প্রদর্শন  কের।  (এ  সব  িবষেয  আিম  আমার  গ্রন্থ  ‘অদৃষ্টবাদ  ও  ইসলাম’-এ  িবস্তািরত
আেলাচনা  কেরিছ।)  প্রশ্ন  েতালা  হেয়েছ,  েকারআন  মজীেদ  েয  আবূ  লাহােবর  কুফেরর  কথা  উল্েলখ  করা  হেয়েছ  তা  েতা
আল্লাহ্  তা‘আলা  অনািদ  কােলই  িনর্ধারণ  কের  েরেখিছেলন,  তাই  তার  অন্যথা  হওয়া  অসম্ভব;  তাহেল  আল্লাহ্  আবূ
লাহােবর দ্বারা কুফরী কিরেয় েস জন্য তােক শাস্িত েদেবন? এ েতা খুবই অন্যায়। (!!) না, আল্লাহ্ তা‘আলা অন্যায়
করার  মেতা  দুর্বলতার  উর্েধ।  যারা  েকারআন  মজীদেক  অনািদ  বেল  দাবী  করেছ  তা  তােদর  িভত্িতহীন  অন্ধ  িবশ্বাস
মাত্র যার সপক্েষ েকােনা অকাট্য দলীল েনই। আল্লাহ্ তা‘আলা েকারআন মজীেদ েকাথাওই এ কথা বেলন িন। েতমিন লাওেহ
মাহ্ফূয বলেত যিদ নবী করীম (ছ্বাঃ)-এর হৃদয়পট-েক বুঝােনা হেয় থােক েতা সুস্পষ্ট েয, তা অনািদ নয়, আর তা যিদ
অন্য িকছু হেয় থােক েতা েস ক্েষত্েরও তা আল্লাহ্ তা‘আলারই সৃষ্িট, িকন্তু েকারআন মজীেদ বলা হয় িন েয, তা কখন
সৃষ্িট করা হেয়েছ এবং কখন েকারআন মজীদেক তােত রাখা হেয়িছেলা। ফেল তােক অনািদ ধের েনয়ার িবষয়িট েনহােয়তই
একিট িভত্িতহীন অন্ধ িবশ্বাস মাত্র। েকারআন মজীদ েয অনািদ নয় তা স্বয়ং েকারআন মজীেদরই িবিভন্ন আয়াত েথেক
প্রমািণত  হয়।  েকারআন  মজীদ  িহেসেব  যা  িকছু  নািযল  হেয়েছ  তা  েথেক  েকােনা  িকছুই  িবলুপ্ত  হয়  িন  -  এটা
সন্েদহাতীত,  তেব েকারআন নািযল শুরু ও  েশষ হওয়ার মাঝখােন চলমান ঘটনাবলী সংশ্িলষ্ট কতক িবষেয়ও আয়াত নািযল
হেয়েছ যা প্রমাণ কের েয, েকারআন নািযল শুরু হওয়ার সময় তা েকারআেন িছেলা না, বরং আল্লাহ্ তা‘আলার পক্ষ েথেক
পের তা েযাগ করা হেয়েছ। অর্থাৎ নািযলকৃত েকারআন েথেক েকােনা িকছু িবলুপ্ত করা হয় িন, তেব দীর্ঘ েতইশ বছের

: িকছু িবষয় েযাগ কের এেক পূর্ণতা প্রদান করা হেয়েছ। উদাহরণস্বরূপ, আল্লাহ্ তা‘আলা এরশাদ কেরন

هَا الذِنَ آمَنُوا لا تسَْألَُوا عَنْ أشَْيَاءَ إنِْ تبُْدَ لَكُمْ تسَُؤْكُمْ وَإنِْ تسَْألَُوا عَنْهَا حِنَ يُنَزلُ الْقُرْآنُ تبُْدَ لَكُمْ عَفَا اللهُ عَنْهَا َيَا أ 
وَاللهُ غَفُورٌ حَليِمٌ 

েহ ঈমানদারগণ! েতামরা এমন িবষেয় প্রশ্ন কেরা না যা েতামােদর সামেন প্রকািশত হেল েতামােদর খারাপ লাগেব। আর“
েকারআন নািযেলর সময় [অর্থাৎ রাসূেলর েবঁেচ থাকাকােল] েতামরা যিদ েস সম্পর্েক প্রশ্ন কেরা তাহেল েতামােদর
সামেন  তা  প্রকাশ  কের  েদয়া  হেব।  অথচ  আল্লাহ্  েতা  তা  ক্ষমা  কের  িদেয়েছন,  আর  িতিন  ক্ষমাশীল  ও  নমনীয়তা

(প্রদর্শনকারী।”  (সূরাহ্  আল্-মাএদাহ্  :  ১০১

এখােন  সুস্পষ্ট  েয,  েলােকরা  প্রশ্ন  করেল  েকারআন  মজীেদ  এমন  আেরা  কতক  আয়াত  নািযল  হেতা  যা  তার  আেগ  েকারআন
মজীেদ  িছেলা  না।  অবশ্য  নবী  করীম  (ছ্বাঃ)-এর  ওফােতর  িকছুিদন  আেগ  যখন  আল্লাহ্  তা‘আলার  পক্ষ  েথেক  দ্বীনেক
পূর্ণ কের েদয়ার কথা েঘাষণা করা হয় (সূরাহ্ আল্-মাএদাহ্ : ৩) তার পর আর এেত িকছু েযাগ করা হয় িন। বস্তুতঃ
েকারআন মজীদেক আল্লাহ্ তা‘আলার ন্যায় অনািদ মেন করার মােন হচ্েছ এ গ্রন্থেক তাঁরই মেতা ওয়ােজবুল ওজূদ মেন
করা  -  যা  তাওহীদী  ‘আক্বীদাহর  সােথ  সাংঘর্িষক।  েকারআন  মজীদ  হচ্েছ  ধরণীর  বুেক  আল্লাহর  প্রিতিনিধ  িহেসেব
দািয়ত্ব  পালেনর  জন্য  মানুেষর  উদ্েদেশ  নািযলকৃত  পথিনর্েদশ।  সুতরাং,  তর্েকর  খািতের  আমরা  যিদ  েমেন  েনই  েয,
এিট নবী করীম (ছ্বাঃ)-এর হৃদয়পেট নািযল হবার বহু আেগ েথেকই অপিরবর্িতত রূেপ িবরাজমান িছেলা. েস ক্েষত্েরও
আল্লাহ্  তা‘আলা  মানুষ  সৃষ্িটর  িসদ্ধান্ত  েনয়ার  আেগ  েকারআেনর  অস্িতত্ব  িছেলা  বেল  মেন  করা  েযেত  পাের  না।



সুতরাং েকারআনেক অনািদ বলার েকােনা উপায় েনই।


